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নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকট 
সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা ও পাপকার্ষ 
হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন 
তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ 
প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি 
এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও 
রাসূল; আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য 
দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। 

অতঃপর: 

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন 
এবং নির্জনে ও গোপনে তাকে ভয় করে চলুন। 

হে মুসলমানগণ! 

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানবজাতিকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তাদের 
কাউকে কাউকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। সাধারণভাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী হচ্ছেন রাসূলগণ; কেননা বান্দাদের মধ্যে তারাই নির্বাচিত ব্যক্তি 
যাদেরকে বিশ্ববাসীর মধ্য হতে আল্লাহ সালাম জানিয়েছেন, অহীর জন্য চয়ন 
করেছেন এবং তাঁর রিসালাতের আমানতদার করেছেন। 


(১) মসজিদে নববীতে প্রদত্ত জুমার খুতবা, ২রা জুমাদা সানী, ১৪৪৫ হিজরী । 


a-alqasim.com 


D ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 


আল্লাহ তায়ালা এই মহান মানুষদের মাঝেও একজনকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব 
দান করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ, 
তারপর ইবরাহীম আঃ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে ইবরাহীম আঃ সম্পর্কে 
বহু খবর উল্লেখ করেছেন; তার শিশুকাল থেকে পরকালে তার পরিণতি পর্যন্ত 
তার রব তাকে বিশ্ববাসীর মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ 
বলেন: 
ĠEW 3 এরি 
অর্থ: [দুনিয়াতে তাকে আমি মনোনীত করেছি।] সূরা আল-বাকারা: ১৩০ | 
তার যৌবনকালে তাকে সুস্থ মন ও সঠিক বোধশক্তি দিয়ে তিনি অনুগ্রহ 
করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন: 
455 ৩৩453 2৯০95 5} 
অর্থ: [আর আমি তো ইতঃপূর্বে ইবরাহীমকে সঠিক পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম |] 
সূরা আল-আম্বিয়া: ৫১। 
আল্লাহ তাকে আত্মসমর্পণ করতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে আদেশ 
করেছিলেন, তিনি বিনা দ্বিধায় তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। 
তা, 
অর্থ: [স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, ‘আত্মসমর্পণ করুন’, 
তিনি বলেছিলেন, আমি আত্মসমর্পণ করলাম ৷] সুরা আল-বাকারা: ১৩১। আল্লাহ 
তার জন্য সত্যবাদিতা ও নবুওয়তকে একত্রিত করেছেন। ফলে তিনি কথা ও 
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বিশ্বাসে সত্যবাদী ছিলেন এবং স্বীয় কর্ম দ্বারা সততা নিশ্চিত করেছিলেন | আল্লাহ 
বলেন: 


62০ HAL SI ও এ 

অর্থ; [আর স্মরণ করুন এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় তিনি ছিলেন পরম 
সত্যবাদী, নবী ৷] সূরা মারইয়াম: ৪১। 

তার অন্তর শির্ক, সংশয়, হিংসা-বিদ্বেষ, ef ও চারিত্রিক বিচ্যুতি থেকে মুক্ত 
ছিল। তার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: 

pl JA AS kB 

অর্থ: [স্মরণ করুন, যখন তিনি তার রবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন 
বিশুদ্ধচিত্তে।] সুরা আস-সাফফাত: ৮৪। তিনি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর 
একত্বে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর অভিমূখী হয়েছিলেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য সকল 
উপাস্য থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে বলেছিলেন: 

EAS AES) 62956 ol ass LES ĠID 

অর্থ: [নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, 
যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত 
নই ৷] সুরা আল-আন'আম: ৭৯। 

তিনি এমন স্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন যেখানে তিনি ছাড়া কোন মুসলমান ছিল 
ali তার কওমের লোকদের মধ্যে কেউ মূর্তিপূজা করত, অন্যরা নক্ষত্রের 
উপাসনা করত এবং তাদের শাসক নিজেকে প্রভু বলে দাবি করত। তখন তিনি 
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2৯05 JB BEAL Sa 6 
অর্থ: [লোকেরা বলল, আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; 
তাকে বলা হয় ইবরাহীম 1] সূরা আল-আম্মিয়া: Wo | 
মহান আল্লাহ তাকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত তর্কশক্তি 
দান করেছিলেন। মূর্তিপূজকদের সাথে মুনাজারা করার সময় বলেছিলেন: 
LOB KIEL jw SHS | Kaz bb 
অর্থ: [তিনি বললেন, যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক 
শুনতে পায়?* অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?] 
সূরা আশ-শু"আরা: ৭২-৭৩। তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন: 
CES Be SBI LAN RAY GS AS} 
অর্থ: [হে আমার পিতা! আপনি তার ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে 
না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?] সূরা মারইয়াম: ৪২। যারা নক্ষত্রের 
উপাসনা করত তাদের থেকে এসব নক্ষত্রের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্তমিত 
হয়ে যাওয়ার বিষয়েও তাদের সাথে তর্ক করে বলেছিলেন: 
fap এ তু 
অর্থ: [যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না ৷] সূরা আল-আন,আম: ৭৬। 
নমরূদ- যে নিজেকে প্রভু দাবী করেছিল তাকে তিনি বলেছিলেন: 
€০ 5৩৪ LAG ABA YY 
অর্থ: [নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি সেটাকে 
পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো] সূরা আল-বাকারা: ২৫৮। 
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তিনি অধিক পরিমাণে ইবাদত করতেন, সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে নিবেদিত 

ও তাঁর প্রতি বিনয়ী ছিলেন। তার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: 
এ so ৪৯৫৯ 

অর্থ: [নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ৷] সূরা 
আন-নাহাল: ১২০। মহান আল্লাহ তাকে কাবাঘর নির্মাণ করতে আদেশ করেন, 
বায়তুল্লাহকে শির্কমুক্ত রাখতে তার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেন এবং হজের 
ঘোষণা প্রদান করতেও তাকে আদেশ করেন; ফলে তিনি এগুলো যথাযথভাবে 
পালন করেন। 
শুকরগুজার ছিলেন। তার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: 

45) 1} 

অর্থ: [তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ |] সূরা আন-নাহাল: ১২১। 
তাকে তিনি নানা প্রতিকূলতা দিয়েও পরীক্ষা করেন, কিন্তু তিনি এগুলোর উপর 
ধৈর্যশীল ছিলেন: যৌবনকালে সন্তান বঞ্চিত ছিলেন, আর বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি 
সিরিয়ায় ছিলেন তখন আল্লাহ তাকে হাজেরা আঃ-এর গর্ভ থেকে ইসমাইল আঃ- 
কে দান করেছিলেন নবী সাঃ হাজেরা আঃ সম্পর্কে বলেন: (অথচ তখন তিনি 
সঙ্গী-সাথীই -পড়শী- চাচ্ছিলেন।) সহীহ বুখারী । তারপর আল্লাহ তাকে আদেশ 
করলেন যে, তিনি যেন স্বীয় শিশুসন্তান সহ স্ত্রীকে পর্বতমালার মাঝে নির্জন ও 
জনমানবহীন উপত্যকায় রেখে যান, যেখানে কোন পানি ও ফল-ফসল নেই! - 
ইবরাহীম আঃ তাই করলেন- এতে হাজেরা আঃ শঙ্কিত হয়ে তার পিছু পিছু 
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ছুটে এসে বললেন: (আল্লাহই কি আপনাকে এ হুকুম দিয়েছেন? তিনি উত্তরে 
বললেন, হ্যাঁ। তখন হাজেরা বললেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন 
না।) সহীহ বুখারী। 

অতঃপর ইবরাহীম আঃ তাদের বিচ্ছেদে ধৈর্য ধরলেন। এদিকে ইসমাঈল 
আঃ বড় হয়ে বিয়ে করেছেন এবং তার মা মৃত্যু বরণ করেছেন। অথচ ইবরাহীম 
আঃ তখনও তাদের দু'জনের সাক্ষাত পাননি। পরবর্তীতে তিনি আগমন করলে 
ইসমাঈল আঃ তাকে দেখে (সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন, এবং তারা তাই 
করলেন যেমন একজন পিতা তার সন্তানের সাথে এবং সন্তান তার পিতার 
সাথে করে থাকে -আলিঙ্গন ও মুসাফাহা-। তারপর তিনি বললেন: হে ইসমাঈল! 
আল্লাহ আমাকে এখানে একটি গৃহ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর 
ইসমাঈল আঃ পাথর আনতে শুর করলেন এবং ইবরাহীম আঃ তা নির্মাণ করতে 
লাগলেন ।) সহীহ বুখারী । 

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যখন ইবরাহীম আঃ তার একমাত্র পুত্রকে পেয়ে আনন্দে 
আত্মহারা, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে জবাই করার আদেশ দেন। অথচ তাকে 
জবাই করার মাধ্যমে তার বংশ নিঃশেষ হয়ে যাবে; এতদসত্তেও তিনি আল্লাহর 
আদেশ পালন করলেন এবং ইসমাইল আঃ-কে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে 
দিলেন, তার ঘাড়ের পেছন থেকে তাকে জবাই করার জন্য; তখনই এক বড় 
See fe a abe দি 

dost BIW 5 
L-a riot কি ] সূরা আস-সাফফাত: ১০৬। 
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যখন তিনি নিজের কওমকে আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান করলেন, তখন 
তারা বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করল; তাকে কঠিন শাস্তিদান ও ভস্মিভূত করার 
ACH | এরপর তারা তাকে সেখানে নিক্ষেপ করল | তখন মহান আল্লাহ বললেন: 

$509) (6102510365৯ 

অর্থ; [হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ৷] সুরা 
আল-আদ্বিয়া: ৬৯। 

আল্লাহ তায়ালা তাকে বিভিন্ন আদেশ ও নিষেধ দ্বারাও পরীক্ষা করেন, তিনি 
সেগুলো সবই যথাযথভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ বলেন: 

কেরে AK, এ এ f ১৩৯ 

অর্থ: [আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি কথা দ্বারা 
পরীক্ষা করেছিলেন, অতঃপর তিনি সেগুলো পূর্ণ করেছিলেন] সূরা আল- 
বাকারা: ১২৪। 

তিনি অধিক দোয়া করতেন মর্মে আল্লাহ তার প্রশংসা করেছেন। এ মর্মে 
তিনি বলেন: 

EEA 28222 0৯ 

অর্থ: [নিশ্চয় ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, অধিক অনুনয় বিনয়কারী।] সুরা 
হুদ: ৭৫। নবীদের মধ্যে তার দোয়া-ই সবচেয়ে বেশি মহাগ্রন্থ আল কুরআনে 
এসেছে তার হৃদয় আল্লাহর প্রতি এমন সুধারণা ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল 
যে, তিনি যা চাইবেন তিনি তাকে তা দেবেন; 

{EE 35 ded, SA Niece nite ১ ot SES এ HEY 
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অর্থ: [আর আমি তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত 
কর তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি; আর আমি আমার রবকে ডাকছি; আশা করি, 
আমার রবকে ডেকে আমি দুর্ভাগা হব না।] সুরা মারইয়াম: ৪৮। তাই তিনি 
এমন কিছুর প্রার্থনা করেছিলেন যা সাধারণত অসম্ভব মনে হওয়ার মত, কিন্তু 
তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল! তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, সেই ভয়ঙ্কর উপত্যকা 
যেখানে কাবা নির্মিত হয়েছে তা যেন নিরাপদ হয়, লোকেরা সেখানে আগমন 
করে এবং এতে যেন সমস্ত রকমের ফলমূল সরবরাহ করা হয়। অতঃপর 
আল্লাহ তার এ প্রার্থনা কবুল করেছেন। 

তিনি আল্লাহর নিকট সৎকর্মপরায়ণ সন্তান চেয়েছিলেন; ফলশ্রুতিতে তার 
পরে তার বংশধর থেকেই নবীগণের আগমন ঘটেছে। তিনি সেই অনুর্বর 
পর্বতমালার মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের মধ্য থেকে কাউকে 
পাঠানোর জন্য দোয়া করেন; ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ- 
কে মক্কা থেকে পাঠিয়েছেন: 

GSMs এল 986 এত এ HANH ays Sah CS} 

অর্থ: [হে আমাদের রব, তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল 
প্রেরণ করুন, যিনি তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং 
তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে i) সুরা আল-বাকারা: ১২৯। নবী সাঃ 
বলেছেন: (আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দোয়ার ফল) মুস্তাদরাক হাকেম। 
মে"রাজে নবী সাঃ সপ্তম আকাশে যখন ইবরাহীম আঃ-কে দেখতে পান তখন 
জিবরাঈল আঃ বললেন: (তিনি হচ্ছেন আপনার পিতা, কাজেই তাকে সালাম 
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করুন তিনি বলেন, তারপর আমি তাকে সালাম দিই, তিনি সালামের জবাব 
দিয়ে বললেন: স্বাগতম হে নেক সন্তান ও সৎ Aah) সহীহ বুখারী। 
করেন তা প্রত্যক্ষ করান, যাতে স্বচক্ষে দেখে তার বিশ্বাস আরো উন্নীত হয়; 
ফলে আল্লাহ তাকে তা প্রত্যক্ষ করান; বরং আল্লাহ তাকে আসমান ও যমীনের 
সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেন: 
LEN SSCA SSL 2৯52 ও) এটি 

অর্থ: [এমনিভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন 
করিয়েছি।] সুরা আল-আনআম: ৭৫। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: (অর্থাৎ: এ দুটোর 
সৃষ্টির প্রতি তার দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর একত্বের প্রমাণের দিক তার 
নিকট সুস্পষ্ট করেছি।)) 

তিনি রবের নিকট আবেদন করেছিলেন যেন তাকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে 
রাখেন, ফলশ্রুতিতে তিনি একত্ববাদীদের ইমামে পরিণত হন। তিনি তাঁর নিকট 
স্বীয় সুখ্যাতির জন্য দোয়া করে বলেছিলেন: 

ডা She Il J JE 

অর্থ: [এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন ৷] সূরা 
আশ-শুআ"রা: ৮৪। ফলে সকল মিল্লাতের লোকজনই তাকে ভালবাসেন। ইবনুল 
কাইয়্যিম রহঃ বলেন: (সকল মিল্লাতের অনুসারীরা তাকে সম্মান প্রদর্শন, 
বন্ধুরূপে গ্রহণ ও ভালবাসার বিষয়ে একমত। তার বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বনী 
আদমের সর্দার মুহাম্মাদ সাঃ তাকে শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন ও মর্যাদা 
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দিতেন ।)) তিনি যেমন নিকটাত্মীয়ের জন্য দোয়া করেছেন তেমনি সাধারণ সকল 
মুমিনের জন্যও সেই দিনে মাগফিরাতের দোয়া করেছেন 
GAM 355 153 

অর্থ; [যেদিন হিসাব সংঘটিত হবে i) সুরা ইবরাহীম: 891 

ইবাদত পালন ও মানুষকে সরল পথে আহ্বানের পাশাপাশি, তিনি তার 
সন্তানদের মঙ্গলের বিষয়ে খুবই AKA ছিলেন। তাই তাদেরকে তাওহীদের 
অনুশীলন ও সালাত কায়েমের উপর গড়ে তুলেছেন। তিনি তাদের জন্য দোয়া 
করে বলতেন: 

৬22 AGS 6 এর 35৫ lsh EW 

অর্থ: [হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের 
বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান।] সূরা আল-বাকারা: ১২৮। 
তিনি আরো বলতেন: 

১ ৩৪০ উপ দি gles! oop 

অর্থ: [হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার 
বংশধরদের মধ্য থেকেও |] সুরা ইবরাহীম: 801 তাদেরকে ইসলামের উপর 
অবিচল থাকতে উপদেশ দিতেন; 


OAL ily 1531 | 5৮০১৩) 
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অর্থ: [কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না] সূরা আল-বাকারা: 
১৩২। ফলে আল্লাহ তাকে ও তার সন্তানদের উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন। এ 
মর্মে আল্লাহ বলেন: 

অর্থ: [আর তাদের সুনাম সুখ্যাতিকে সমুচ্চ করলাম ৷] সুরা মারইয়াম: Co 
ইমাম তাবারী রহঃ বলেন: (সকল মিল্লাতের অনুসারীরা তাদের সুনাম করে 
থাকে 1) 

আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম আঃ-এর পরিবারকে বরকতময় করে এবং তাঁর 
মহাগ্রন্থে উল্লেখ করে অমর করে তুলেছেন। তিনি তাদের কিছু কর্মকে কিয়ামত 
অবধি স্থায়ী করেছেন, যেমন সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা, কুরবানী ও 
জমজম পানি । মহান আল্লাহ বলেন: 

জা Sle 2S A 235 

অর্থ: [হে নবী পরিবার! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ 1] 
সূরা হুদ; VO | 

তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি করুণাশীল; যখন ফেরেশতারা তাকে জানিয়েছিল 
যে, অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য লূত সম্প্রদায়কে তারা ধ্বংস করবে, তখন 
তিনি তাদেরকে ধ্বংস না করার জন্য তাদের সাথে তর্কে জড়ালেন, যাতে তারা 
তাওবা করতে পারে । তখন ফেরেশতারা বললেন: 


ee eae 4 
b 3533 Ke ৩০292 DG ৬১) % A Ae 5 ins ০০১০ 2১৯৮ ug 


a-alqasim.com 


12 ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 


অর্থ: [হে ইবরাহীম! আপনি এটা থেকে বিরত হোন; নিশ্চয় আপনার রবের 
বিধান এসে গেছে; আর নিশ্চয় তাদের প্রতি আসবে শাস্তি যা অনিবার্য ।] সূরা 
হুদ; Wi 

তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী; স্বয়ং আল্লাহ ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য 
তার প্রশংসা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 

CLAY 

অর্থ: [নিশ্চয় ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল ৷] সূরা হুদ: ৭৫। তার পিতা তাকে 
বলেছিল: 


অর্থ: [যদি তুমি বিরত না হও তবে অবশ্যই আমি পাথরের আঘাতে তোমার 
প্রাণ নাশ করব i) সূরা মারইয়াম: ৪৬ । তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন: 
Ly 
অর্থ: [আপনার প্রতি সালাম।] সূরা মারইয়াম: ৪৭। এবং তাকে তার 
মাগফিরাতের জন্য দোয়ার ওয়াদা করেন; 
Ly 
অর্থ: [আমি আমার রব-এর কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব ।] সূরা 
মারইয়াম: 841 
তিনি খুবই দানশীল ও উদার ছিলেন; অল্পসংখ্যক মেহমানের জন্য একটি 
97১৮ 
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অর্থ: [অতঃপর ইবরাহীম তার স্ত্রীর কাছে দ্রুত চুপিসারে গেলেন এবং একটি 
মোটা-তাজা গো-বাছুর (ভুনা) নিয়ে আসলেন i) সুরা আয-যারিয়াত: ২৬। ইমাম 
বাগাভী রহঃ বলেন: ((তার মধ্যে এমন উত্তম গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল যা 
পুরো একটি জাতির মধ্যেও পাওয়া যায়।)) 

দ্বীনের মূলভিত্তি হল: আল্লাহর ইবাদত করা, দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করা, 
তিনি ব্যতীত অন্য সকল উপাস্য থেকে বিমুখ হওয়া । আর এটাই হল মিল্লাতে 
ইবরাহীম যার অনুসরণ করতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবীকে আদেশ 
করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 

up HG Es AL ভগ 5 MESS By 

অর্থ: [তারপর আমি তোমার প্রতি ওহী পঠিয়েছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবরাহীমের 
অনুসরণ কর, যে ছিল একনিষ্ঠ এবং ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত |] সূরা আন- 
নাহাল: ১২৩। 

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে এ কথা লোকদেরকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন 
যে, তিনি শির্ক বর্জন করে ইবরাহীম আঃ-এর ধর্মকে অনুসরণ করছেন: 

রা ৩০৩০৪ ৩৩ KS a wi bie IT FG A b 

অর্থ: [বলুন, আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই 
সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না '] ] সুরা আল-আনআম: ১5117 
সকালে উপনীত হয়ে বলতেন: (( ০৯৩) ils es LA shi le | 
১৩৬১ ০০০৭ ৬৮ ৮1 tl ia le es Ae & ৩৬ এ ৬৩৯৩০ 
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৩৮ qa /অর্থ: “আমরা সকালে উপনীত হলাম ইসলামী ফিতরাতের উপর, 
একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর দ্বীনের উপর এবং 
আমাদের পিতা ইবরাহীম আঃ-এর মিল্লাতের উপর । তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম 
ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না” 1) মুসনাদে আহমাদ । 
আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে তার মিল্লাতের অনুসরণ করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 
(হা ce OL Nes IE ARE (০159 

অর্থ: [সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে। 
আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’ ।] সূরা আলে ইমরান: ৯৫। 
ইবরাহীম খলীল আঃ আল্লাহর সকল আদেশ পালন করেছেন এবং ইবাদতের 
সমস্ত স্তর সম্পূর্ণ করেছেন। তাইতো আল্লাহ তার প্রশংসা করে বলেছেন: 

ও oll যি 
অর্থ: [আর ইবরাহীমের কিতাবে, যে (নির্দেশ) পূর্ণ করেছিল ৷] সূরা আন-নাজম: 
091 প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাকে সালাম জানিয়েছেন: 

2৯০ 20৯ 
অর্থ: [ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক ।] সূরা আস-সাফফাত: ১০৯। এবং 
তাকে বরকত দান করেছেন। নবী সাঃ বলেন: (যেরূপ বরকত নাযিল করেছেন 
ইবরাহীমের উপর ৷) সহীহ বুখারী। আল্লাহ তাকে সম্মান করতেন ও তার প্রতি 
সহানুভূতিশীল ছিলেন; ইবরাহীম আঃ বলেন 
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KGS BIL Bp 
অর্থ: [নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল i) সূরা মারইয়াম: ৪৭। এমনকি 
তিনি তাকে 'খলীল' তথা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন -আরবী “14 শব্দের 
উৎপত্তি ‘99’ থেকে, যা মহব্বতের সর্বোচ্চ স্তর ও পূর্ণতাকে বুঝায়- এবং তাকে 
মানবজাতির ইমাম বানিয়েছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন: 
GGG) ০০৫০ ৪5 ৬৯ 
অর্থ: [নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো i) সূরা আল-বাকারা: ১২৪। 
তাকে মুমিনদের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন; আল্লাহ বলেন: 
5 এডি aa) ai চিন SK op 
অর্থ: [ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে 
উত্তম আদর্শ।] সুরা আল-মুমতাহিনা: ৪। প্রত্যেক নামাজের শেষে তাশাহুদে 
a eae ae (০৬০4 এ এ এ le oat 
৮৮৯! ge) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। 
তার সৎকর্মগুলো অমর হয়ে আছে; তার দ্বারা নির্মিত বায়তুল্লাহর প্রতি 
মানুষের হদয়গুলো উৎসুক থাকে; মহান আল্লাহ বলেন: 
sh OE ai es ২9৯ 
অর্থ: [আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও 
নিরাপদ স্থান বানালাম ।] সূরা আল-বাকারা: ১২৫। 
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যে রাতে মে*রাজ সংঘটিত হয় তার বর্ণনায় নবী সাঃ বলেন: (সপ্তম আকাশে 
আমি ইবরাহীম আঃ-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি বায়তুল মা"মুরের সাথে পিঠ 
লাগিয়ে বসে আছেন |) সহীহ মুসলিম ৷ তিনি মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা হিসেবে 
গ্রহণ করতে মানুষদেরকে নির্দেশ দেন। 

তার নামে কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। নবী সাঃ তাকে 
ভালবাসতেন এবং এ নামে নিজের ছেলের নাম রাখেন। হাদিসে এসেছে: (এক 
ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর নিকট এসে বললো, হে সৃষ্টির সেরা! তখন রাসুলুল্লাহ 
সাঃ বললেন: তিনি তো ইবরাহীম আঃ।) সহীহ মুসলিম। ইমাম নববী রহঃ বলেন: 
(আলেমগণ বলেছেন: ইবরাহীম আঃ-এর আল্লাহর খলীল এবং পিতৃত্বের কারণে 
তার প্রতি নম্রতা ও শ্রদ্ধার জন্যই তিনি এটি বলেছেন। অন্যথায়, আমাদের নবীই 
সাঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ৷) 

তার সাদৃশ্যের দিক থেকে সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের নবী সাঃ। 
রাসূল সাঃ বলেন: (আমার কাছে নবীগণকে পেশ করা হয়। আমি ইবরাহীম 
আঃ-কে দেখতে পাই এবং তাকে পাই “তোমাদের সঙ্গীর’ সাথে সর্বাধিক 
সাদৃশ্যপূর্ণ। -এর দ্বারা তিনি নিজেকে বুঝিয়েছেন-) সহীহ মুসলিম। হাদিসে 
এসেছে: (কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ইবরাহীম আঃ-কে 
বন্ত্র পরিধান করানো হবে।) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। পরকালে তিনি 
সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন; মহান আল্লাহ বলেন: 

$ Sedtali ża 57291 & 495 
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অর্থ: [আর আখেরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম ৷] সূরা আল- 
বাকারা: ১৩০। 

পরিশেষে, হে মুসলমানগণ! 

ইবরাহীম আঃ একনিষ্ঠ ধর্মমত ও সত্যের বিষয়ে একাই একটি উম্মত ছিলেন 
এবং সকল একনিষ্দের ইমাম ছিলেন যারা এ বিষয়ে তার অনুকরণ করে। 
মহান আল্লাহ বলেন: 

কও ০৩ 2253 ġġ 

অর্থ: [নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত |] সূরা আন-নাহাল: ১২০। কাজেই 
যে ব্যক্তি এক আল্লাহর ইবাদত করে না সে মুলত ইবরাহীম খলীলের মিল্লাতের 
বিরোধিতা করল এবং নিজের উপর জুলুম করল। 


আভউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম) 


Es 25) মর ২০০০ SAS A iz da ১13 ৩ ও 
অর্থ: [তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট 
আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর 

আল্লাহ ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।] সূরা আন-নিসা: ১২৫। 


আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমে বরকত 


(5) অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
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দ্বিতীয় খুতবা 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর ইহসানের কারণে | তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি; 
ভালকাজের তাওফীক দান ও অনুগ্রহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 
সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আমাদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার 
পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। 

হে মুসলমানগণ: তাওহীদের বিষয়ে রাসূলগণের দাওয়াত একই । তবে আদেশ- 
নিষেধ সম্পর্কিত শরয়ী বিধানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। তাই একটি বিষয় কোন শরীয়তে 
হারাম হতে পারে, যা পরবর্তী অন্য শরীয়তে হালাল হতে পারে । আবার কখনো এর 
বিপরীতও হতে পারে । মহান আল্লাহ বলেন: 

COGS tes Karke ৩৩০৯ 

অর্থ [তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি একটা করে শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ 
করে দিয়েছি।] সূরা আল-মায়েদা: ৪৮। আর সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত হচ্ছে 
সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর শরীয়ত। নবী সাঃ বলেছেন: (উত্তম আদর্শের পূর্ণতা 
দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।) মুসনাদে আহমাদ। আল্লাহ তায়ালা সকল 
নবী-রাসূলগণ হতে এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাদের মাঝে নবী 
মুহাম্মাদ সাঃ-কে প্রেরণ করা হলে তারা তার অনুসরণ করবে। কাজেই যখন নবী 
সাঃ-কে প্রেরণ করা হয়েছে তখন সকল মানব ও জিন জাতির জন্য তার প্রতি ঈমান 
আনা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর এর মাধ্যমেই দুনিয়া ও 
আখেরাতের কল্যাণ অর্জিত হবে। 

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর 
উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ... 
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